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পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০
(
২০১০ সনের ৫৬ নং
আইন
)

পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার ত্বারান্বিত করার লক্ষ্যে আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে
প্রচলিত আইনের সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু  পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক
বিষয়ে প্রচলিত আইনের সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
  সেহেতু  এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-
  

সংক্ষিপ্ত
শিরোনাম ও
প্রবর্তন

১। (১) এই আইন পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

  (২) ইহা অবিলম্বে কার্য কর হইবে।

  
সংজ্ঞা ২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু  না থাকিলে, এই আইনে -

  (ক) ‘‘দেওয়ানী কার্য বিধি’’ অর্থ  The Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of

1908);

 (খ)	 ‘‘পরিদর্শ ক’’ অর্থ  পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শ ক বা মহা-পরিচালকের

সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন

পরিবেশ আইনের অধীন পরিদর্শ ন বা তদন্তের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

  (গ)	‘‘পরিবেশ আইন’’ অর্থ  এই আইন, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

(১৯৯৫ সনের ১ নং আইন), এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার কর্তৃ ক,

সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধা রিত অন্য কোন আইন, এবং এই সকল

আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা;

  (ঘ) ‘‘পরিবেশ আদালত’’ অর্থ  এই আইনের অধীন গঠিত পরিবেশ আদালত;

  (ঙ) ‘‘পরিবেশ আপীল আদালত’’ অর্থ  এই আইনের অধীন গঠিত পরিবেশ আপীল

আদালত;

  (চ) ‘‘ফৌজদারী কার্য বিধি’’ অর্থ  The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V

of 1898);

 (ছ) ‘‘মহা-পরিচালক’’ অর্থ  পরিবেশ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক;

  (জ)	‘‘স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট’’ অর্থ  ধারা ৫(২) এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট;

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1061.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-86.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-791.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-75.html
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  (ঝ) ‘‘স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত’’ অর্থ  এই আইনের অধীন গঠিত কোন

স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত।

  
আইনের
প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছু ই থাকু ক না কেন, এই

আইনের বিধান প্রাধান্য পাইবে।

পরিবেশ
আদালত
প্রতিষ্ঠা

৪। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,

প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

  (২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম

কোর্টের সহিত পরামর্শ ক্রমে, যুগ্ম-জেলা জজ পর্যা য়ের একজন বিচার বিভাগীয়

কর্ম কর্তাকে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে এবং উক্ত বিচারক তাহার

সাধারণ এখতিয়ারভুক্ত মামলা ছাড়াও পরিবেশ আদালতের এখতিয়ারভুক্ত

মামলাসমূহের বিচার করিবেন।

  (৩) প্রত্যেক পরিবেশ আদালত জেলা সদরে অবস্থিত থাকিবেঃ

  তবে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে সরকারী গেজেটে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ

দ্বারা, উক্ত আদালতের বিচারকার্যে র স্থানসমূহ প্রশাসনিক জেলার যে কোন স্থানে

নির্ধা রণ করিতে পারিবে।

  (৪) কোন জেলায় একাধিক পরিবেশ আদালত স্থাপিত হইলে সরকার, সরকারী

গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক পরিবেশ আদালতের জন্য এলাকা নির্ধা রণ

করিয়া দিবে।

  
স্পেশাল
ম্যাজিষ্ট্রেট
আদালত
প্রতিষ্ঠা

৫। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,

প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে

পারিবে।

  (২) পরিবেশ আইনে বর্ণি ত সকল অপরাধের মামলা বিচারের জন্য সরকার,

সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শ ক্রমে, কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট বা ১ম

শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটকে কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য এককভাবে বা

তাহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে নিয়োগ দান

করিতে পারিবে।

  
স্পেশাল
ম্যাজিষ্ট্রেট
আদালতের
এখতিয়ার

৬। (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছু ই থাকু ক না কেন, পরিবেশ আইনে বর্ণি ত

সকল অপরাধের বিচারের জন্য মহা-পরিচালক বা তাঁ হার নিকট হইতে

ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সরাসরি মামলা দায়ের করিতে
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পারিবেন অথবা ফৌজদারী কার্য বিধি অনুসারে থানায় এজাহার দায়ের করিতে

পারিবেন।

  (২) স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত এই আইনের ধারা ৯ এর অধীন অপরাধসহ

পরিবেশ আইনে বর্ণি ত অপরাধের জন্য নির্ধা রিত দন্ড আরোপ, উক্ত অপরাধ

সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ, যানবাহন বা অপরাধের সহিত

সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা বস্তু বাজেয়াপ্ত বা বিলিবন্দেজ করার আদেশ এবং যথাযথ

ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে; এবং

এতদ্ব্যতীত উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে

একই রায়ে নিম্নবর্ণি ত সকল বা যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথাঃ--

  (ক) যে কাজ করা বা না করার কারণে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, উহার

পুনরাবৃত্তি না করা বা অব্যাহত না রাখার জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত বা সংশ্লিষ্ট

অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

  (খ)	উক্ত অপরাধ বা ঘটনার কারণে পরিবেশের যে ক্ষতি হইয়াছে বা হইতে পারে

সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে আদালতের বিবেচনামত উপযুক্ত

প্রতিরোধমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত

ব্যক্তিকে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

  (গ)	দফা (খ) এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা

নির্ধা রণ এবং মহা-পরিচালক বা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃ পক্ষের নিকট উক্ত নির্দেশ

বাস্তবায়নের রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ প্রদানঃ

  তবে শর্ত থাকে যে, দফা (খ) বা (গ) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পুনঃবিবেচনার জন্য

নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি রায় প্রদানের তারিখের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে

আবেদন করিতে পারিবেন এবং মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ

দিয়া এইরূপ আবেদন আদালত পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।

  (৩) পরিদর্শ কের লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত

কোন অপরাধ বিচারার্থ  গ্রহণ করিবে নাঃ

  তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত যদি

এই মর্মে  সন্তুষ্ট হয় যে, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শ ক কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ

করিবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের

মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্য ক্রম গ্রহণ করেন নাই অথবা উক্ত অভিযোগ গ্রহণের

যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শ ক বা মহা-পরিচালককে শুনানীর

যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত

অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ  গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে
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অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শ ককে তদন্তের নির্দেশ প্রদান

করিতে পারিবে।

  
পরিবেশ
আদালতের
এখতিয়ার

৭। (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছু ই থাকু ক না কেন, পরিবেশ আইনের অধীন

অপরাধসমূহ বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে প্রাপ্ত

মামলাসমূহ এই আইনের বিধান অনুসারে পরিবেশ আদালত কর্তৃ ক বিচার ও

নিষ্পত্তি হইবে।

  (২) পরিবেশ আইনের অধীন ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য এই আইনের বিধান

অনুসারে পরিবেশ আদালতে সরাসরি মামলা করিতে হইবে এবং তাহা উক্ত

আদালতে বিচারার্থ  গ্রহণ, বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য ক্রম গ্রহণসহ উহার

বিচার ও নিষ্পত্তি হইবে।

  (৩) পরিবেশ আদালত এই আইনের ধারা ৮(২) এর অধীন অপরাধসহ পরিবেশ

আইনে বর্ণি ত অপরাধের জন্য নির্ধা রিত দন্ড আরোপ, উক্ত অপরাধ সংঘটনে

ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ, যানবাহন বা অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট

পণ্যসামগ্রী বা বস্তু বাজেয়াপ্ত বা বিলিবন্দেজ করার আদেশ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে

ক্ষতিপূরণের জন্য আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে; এবং এতদ্ব্যতীত উক্ত

আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে একই রায়ে

নিম্নবর্ণি ত সকল বা যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথাঃ --

  (ক)	 যে কাজ করা বা না করার কারণে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, উহার

পুনরাবৃত্তি না করা বা অব্যাহত না রাখার জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত বা সংশ্লিষ্ট

অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

  (খ)	উক্ত অপরাধ বা ঘটনার কারণে পরিবেশের যে ক্ষতি হইয়াছে বা হইতে পারে

সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে আদালতের বিবেচনামত উপযুক্ত

প্রতিরোধমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত

ব্যক্তিকে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

  (গ)	দফা (খ) এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা

নির্ধা রণ এবং মহা-পরিচালক বা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃ পক্ষের নিকট উক্ত নির্দেশ

বাস্তবায়নের রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ প্রদানঃ

  তবে শর্ত থাকে যে, দফা (খ) বা (গ) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পুনঃবিবেচনার জন্য

নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি রায় প্রদানের তারিখের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে

আবেদন করিতে পারিবেন এবং মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ

দিয়া এইরূপ আবেদন আদালত পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।
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  (৪) পরিদর্শ কের লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন পরিবেশ আদালত পরিবেশ

আইনের অধীন কোন ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ  গ্রহণ করিবেনাঃ

  তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে পরিবেশ আদালত যদি এই মর্মে

সন্তষ্ট হয় যে, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শ ক কোন ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রহণ করিবার জন্য

অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে

প্রয়োজনীয় কার্য ক্রম গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত অভিযোগ বা দাবী বিচারের জন্য

গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শ ক বা মহা-পরিচালককে

শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি

উক্ত ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ  গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে দাবী

সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শ ককে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

  
আদালতের
নির্দেশ
অমান্যকরণ,
ইত্যাদির
দন্ড

৮। (১) কোন ব্যক্তি ধারা ৬(২) এর অধীন--

  (ক)	 স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত কর্তৃ ক প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করিয়া যে

অপরাধের পুনরাবৃত্তি করেন বা যে অপরাধটি অব্যাহত রাখেন, উহার জন্য

নির্ধা রিত দন্ডে তিনি দন্ডনীয় হইবেন, তবে এইরূপ দন্ড উক্ত নির্দেশ প্রদানের সময়

আরোপিত দন্ড অপেক্ষা কম হইবে না;

  (খ)	স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত কর্তৃ ক প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করিলে, ইহা হইবে

একটি স্বতন্ত্র অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা

অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

  (২) কোন ব্যক্তি ধারা ৭(৩) এর--

  (ক)	দফা (ক) এর অধীন আদালত প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করিয়া যে অপরাধের

পুনরাবৃত্তি করেন বা যে অপরাধটি অব্যাহত রাখেন, উহার জন্য নির্ধা রিত দন্ডে

তিনি দন্ডনীয় হইবেন, তবে এইরূপ দন্ড উক্ত নির্দেশ প্রদানের সময় আরোপিত

দন্ড অপেক্ষা কম হইবে না;

  (খ)	দফা (খ) বা (গ) এর অধীন আদালত কর্তৃ ক প্রদত্ত নির্দেশ ভঙ্গ করিলে, ইহা

হইবে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড

বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

  
স্পেশাল
ম্যাজিষ্ট্রেট
কর্তৃ ক
অপরাধের
বিচার

৯। (১) ফৌজদারী কার্য বিধিতে যাহা কিছু ই থাকু ক না কেন, ধারা ৫ এর উপ-ধারা

(২) অনুযায়ী নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট অনধিক ৫ (পাঁচ) বছর কারাদন্ড বা,

অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড বা উভয় দন্ড বা কোন কিছু  বাজেয়াপ্ত বা

বিনষ্ট বা বিলিবন্দেজ করার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।


